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সূরা আল আনফাল; আয়াত ৩০-৩৩

-সূরা আনফােলর ৩০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الذِنَ كَفَروُا ليُِثْبتِوُكَ أوَْ يَقُْلُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُروُنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَْرُ الْمَاكِرِنَ

স্মরণ  কর  েসই  সমেয়র  কথা  যখন  অিবশ্বাসীগণ  েতামার  িবরুদ্েধ  ষড়যন্ত্র  কেরিছল  েতামােক  বন্িদ  করার  জন্য,“
হত্যা অথবা িনর্বািসত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র কেরিছল এবং আল্লাহও েকৗশল গ্রহণ কেরিছেলন এবং েকৗশল

(গ্রহণকারীেদর মধ্েয আল্লাহই শ্েরষ্ঠ।” (৮:৩০

এই  পিবত্র  আয়াতিট  ইসলােমর  ইিতহােসর  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  ঘটনার  পিরপ্েরক্িষেত  অবতীর্ণ  হয়,  েয  ঘটনার  কারেণ
আল্লাহর রাসূল মক্কা েথেক মিদনায় িহজরত কেরিছেলন। রাসূল (সা.)এর নবুয়্যত প্রাপ্িতর ১৩ বছর পর যখন ইসলােমর
আহ্বান মক্কায় ব্যাপক আেলাড়ন সৃষ্িট কেরিছল, দেল দেল মানুষ িবেশষ কের যুবকরা মুসলমান হচ্িছল তখন উদ্িবগ্ন
আরব েনতারা ইসলাম এবং রাসূেল েখাদােক েমাকােবলা করার উদ্েদশ্েয একিট ৈবঠেকর ব্যবস্থা কের। দারুন্ নদওয়া
নামক একিট স্থােন তারা িমিলত হয়। ইসলামেক িচরতের স্তব্ধ কের েদয়ার জন্য মক্কার েনতােদর পক্ষ েথেক িতনিট
প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। েকউ প্রস্তাব েদয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)েক বন্দী কের কারারুদ্ধ করা েহাক, েকউ বেল না
তােক মক্কা েথেক অন্য েকাথাও িনর্বািসত করা েহাক, আবার কােরা পক্ষ েথেক প্রস্তাব আেস মুহাম্মদেক হত্যা করা
েহাক যােত তার ধর্ম বা মতাদর্শ িচরতের স্তব্ধ হেয় যায়। েশষ পর্যন্ত হত্যার প্রস্তাবিটই ওই ৈবঠেক গৃহীত হয়।
িসদ্ধান্ত হয় প্রত্েযক েগাত্র েথেক একজন কের এই পিরকল্পনায় অংশ েনেব যােত মুহাম্মদ(সা.)এর আত্মীয়-স্বজন

রক্েতর বদলা েনয়ার জন্য উদ্যত হেত না পাের।

এিদেক, আল্লাহর রাসূল কােফরেদর এই চক্রান্ত হযরত িজব্রাইল (আ.) অর্থাত অিহর েফেরশতার মাধ্যেম েপেয় যান এবং
েসই  রােতই  আল্লাহর  হুকুেম  িতিন  মক্কা  েথেক  মিদনায়  িহজরেতর  উদ্েদশ্েয  রওনা  হন।  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  হযরত
আলীেক তার িবছানায় কম্বল মুিড় িদেয় শুেয় থাকার িনর্েদশ িদেয় যান যােত কােফররা এটা মেন কের েয পয়গম্বর (দ.)
ঘের তার িবছানােতই শুেয় আেছন। এই আয়ােত মহান আল্লাহ কােফরেদর েসই ষড়যন্ত্র এবং তার িবপরীেত আল্লাহর েকৗশল
সম্পর্েক ইঙ্িগত কেরেছন। এখােন এটাই েবাঝােনা হচ্েছ েয, অিবশ্বাসীেদর গর্ব ও অহংকার করার িকছু েনই। তারা
েযন এটা মেন না কের  েয তােদর ষড়যন্ত্র বা েকৗশল ব্যর্থ হেব না। আর মুিমনেদরও হতাশ হওয়া বা এটা মেন করা

উিচত নয় েয আল্লাহ হয়ত তােদরেক দূের সিরেয় িদেয়েছন বা অপছন্দ করেছন।

-সূরা আনফােলর ৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

لِنَ َرُ الأْوِأسََاط ِلَ هَذَا إنِْ هَذَا إلاِْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نشََاءُ لَقُلْنَا مُهِمْ آيََاَْلَى عَلْُ وَإذَِا 



আর যখন তােদর িনকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বেল- আমরা েতা শ্রবণ করলাম ইচ্ছা করেল আমরাও এর অনুরূপ“
(বলেত পাির, এেতা শুধু েসকােলর েলাকেদর উপকথা।” (৮:৩১

আেগর  আয়াতিটেত  রাসূেল  কিরম  (সা.)এর  জীবেনর  ওপর  আঘাত  করার  ব্যাপাের  কােফরেদর  পিরকল্পনা  বা  দুরিভসন্িধর
প্রিত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  এই  আয়ােত  আল্লাহর  রাসূেলর  ব্যক্িতত্েবর  ওপর  আঘাত  বা  তার  প্রচািরত  বাণীর  প্রিত
কােফর  মুশিরকেদর  তাচ্িছল্য  রিসকতা  করার  কথা  বলা  হেয়েছ।  কােফর  মুশিরকরা  এতদূর  অগ্রসর  হেয়িছল  েয,  তারা
পিবত্র  কুরআনেক  রূপকথার  বই  বেল  ব্যঙ্গ-িবদ্রুপ  করেতা।  কােফর  মুশিরকরা  আল্লাহর  কালাম  বা  ঐিশ  বাণী  িনেয়
নানা ব্যঙ্গ-িবদ্রুপ করেলও আজ পর্যন্ত েকােনা মানুেষর পক্েষ কুরআেনর একিট আয়ােতর অনুরূপ আয়াতও ৈতির করা
সম্ভব  হয়িন।  বরং  যারাই  পিবত্র  কুরআেনর  স্পর্েশ  এেসেছ  তারাই  এই  ঐিশ  বাণীর  মাধুর্য্য  এবং  অর্েথর  গভীরতা

উপলব্িধ কের মুসলমান হেয়েছন অথবা মুসলমান না হেলও কুরআেনর প্রিত িবদ্েবষ পিরত্যাগ কেরেছন।

-সূরা আনফােলর ৩২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاءِ أوَِ ائِْنَا بعَِذَابٍ ألَيِمٍ مِنْ عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارةًَ مِنَ الس إنِْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَق هُموَإذِْ قَالُوا الل

স্মরণ কর যখন তারা বেলিছল, েহ আল্লাহ! (মুহাম্মদ েযসব কথা বেল) েসগুেলা যিদ সত্য হয়, তেব আমােদর ওপর আকাশ“
(েথেক পাথর বর্ষণ কর িকংবা আমােদরেক কিঠন শাস্িত দাও।” (৮:৩২

এ আয়ােত রাসূেল েখাদার প্রিত অিবশ্বাসী কােফরেদর শত্রুতা ও িবদ্েবেষর গভীরতা ফুেট উেঠেছ। কােফররা নবীিজর
কথা িকছুেতই সহ্য করেত পারিছল না। এজন্য তারা নবীিজেক বেল, স্রষ্টার অস্িতত্ব এবং েখাদার শাস্িত সম্পর্েক
েতামার দািব যিদ সত্িযই হয় তাহেল েতামার স্রষ্টােক বেলা আমােদর ওপর কিঠন শাস্িত নািজল করার জন্য। িতিন েযন

আকাশ েথেক পাথর বর্ষণ কের আমােদর শাস্িত েদন।

অেনক  মুফাসিসরেদর  মেত,  কােফররা  সাধারণ  মানুেষর  সৃষ্িট  আকর্ষণ  করার  জন্যই  আসেল  েখাদার  িবরুদ্ধাচরেণর
ক্েষত্ের এ ধরেনর কেঠার ভাষা এবং বাচনভঙ্িগ ব্যবহার কেরেছ। সাধারণ মানুষ তােদর কথা বলার ধরন েদেখ ভাবেত
পাের, এরা িনশ্চয়ই সত্েযর পেথ রেয়েছ না হেল তারা এেতা দৃঢ়তার সােথ আল্লাহর পক্ষ েথেক শাস্িত কামনা করেত
পারেতা  না।  এ  আয়াত  েথেক  আমরা  বুঝেত  পাির  কখনও  কখনও  অন্েযর  প্রিত  শত্রুতা,  িবদ্েবষ  এবং  পরশ্রীকাতরতা
মানুষেক  ধ্বংেসর  দ্বারপ্রান্েত  িনেয়  যায়।  অন্েযর  প্রিত  িবদ্েবষ  বা  পরশ্রীকাতরতা  মেনর  মধ্েয  এত  তীব্র
জ্বালার সৃষ্িট কের েয,  এরজন্য মানুষ মৃত্যুেক বরণ করেতও দ্িবধা কের না। এ  আয়াত েথেক এটাও েবাঝা যায় েয,
রাসূেল  েখাদার  িবরুদ্ধাচরণকারীেদর  অেনেকই  িছল  আহেল  িকতােবর  অন্তর্ভুক্ত।  অর্থাত  তারা  আল্লাহ  এবং  ঐিশ

গ্রন্েথ  িবশ্বাস  করেতা  িকন্তু  তারপরও  তারা  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ  করেত  রািজ  হয়িন।

-সূরা আনফােলর ৩৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتغَْفِروُنَ هُ مُعَذهِمْ وَمَا كَانَ اللِبَهُمْ وَأنَْتَ ف هُ ليُِعَذوَمَا كَانَ الل 

আল্লাহ  এমন  নন  েয,  তুিম  তােদর  মধ্েয  থাকেব  অথচ  িতিন  তােদরেক  শাস্িত  েদেবন  এবং  আল্লাহ  এমনও  নন  েয,  তারা“
(ক্ষমা প্রার্থনা করেব অথচ িতিন তােদরেক শাস্িত েদেবন।” (৮:৩৩



এ আয়ােত রাসূেলর েখাদার উপস্িথিতেক আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ িহেসেব উল্েলখ করা হেয়েছ। বলা হচ্েছ-রাসূেল
েখাদার  উপস্িথিতর  কারেণই  আল্লাহ  মুসলমানেদর  ওপর  অনুগ্রহ  কেরেছন  এবং  তােদরেক  শাস্িত  েদয়া  েথেক  িবরত
েথেকেছন।  েযমিনভােব,  লুত  সম্প্রদােয়র  ওপর  শাস্িত  আেরােপর  আেগ  মহান  আল্লাহ  তাঁর  নবীেক  ওই  শহর  েথেক  চেল
যাবার আহ্বান জািনেয়িছেলন। িবিভন্ন হািদেসও এেসেছ, মহান আল্লাহ তার সতকর্মশীল এবং পিবত্র বান্দােদর কারেণ
িবিভন্ন জনপদেক শাস্িত েদয়া েথেক িবরত থােকন। অবশ্য রাসূেল েখাদার জীবন এবং তাঁর উপস্িথিত িনর্িদষ্ট একটা
সময় এবং কােলর মধ্েয সীমাবদ্ধ িছল িকন্তু সর্বকােল এবং সর্বযুেগ আল্লাহর শাস্িত এবং অিভশাপ েথেক িনেজেক
রক্ষার একমাত্র উপায় হচ্েছ তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর এ আয়ােত এ িবষেয়র উপর যেথষ্ট গুরুত্বােরাপ করা

হেয়েছ।

নবীিজর  ইন্েতকােলর  পর  হযরত  আলী  (আ.)  বেলিছেলন,  আমােদর  দু’িট  রক্ষাকবেচর  মধ্েয  একটা  আমােদর  কাছ  েথেক  চেল
েগেছ। কােজই অপর রক্ষা কবচিট অর্থাত ক্ষমা প্রার্থনার সুেযাগেক েকােনাভােবই হাতছাড়া কর না। এ আয়াত েথেক
আমরা বুঝেত পারিছ েয, আল্লাহর সতকর্মশীল বান্দা এবং অলী-আওিলয়ােদর উপস্িথিত আল্লাহর শাস্িত েথেক মানুষেক
েরহাই  িদেত  পাের।  কােজই  সমােজ  তােদর  উপস্িথিতেক  আল্লাহর  অনুগ্রহ  িহেসেব  েদখা  উিচত  এবং  তােদরেক  যথাযথ
সম্মান করা উিচত। আর আেরকটা িবষেয়র প্রিত আমােদর লক্ষ্য রাখা উিচত আর েসটা হচ্েছ তওবা এবং প্রার্থনা েকবল

আেখরােত মুক্িত লােভর মাধ্যম নয়-পার্িথেবা জীবেনও এর মাধ্যেম নানা রকম িবপদ-আপদ েথেক রক্ষা পাওয়া সম্ভব।


